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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ধাৱে অশ্রু পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি উঠিয়া নিজের ঘরে গেলেন । তৎপরে কুমারী পিগটের নিকট আসা ত্যাগ করিলেন। আমরা বুঝাইয়া আনিতে পারিলাম না, কেশববাবুও নিজে বুঝাইয়া রাজি করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, “কুমারী পিগটের মুখ আর দেখব না।” কত বলা গেল, “শ্রীষ্টিয়ান ধর্মে যাহা আছে তাহাই তিনি বলিয়াছেন, কেশববাবুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য কিছু বলেন নাই।” তথাপি শুনিলেন না। কিছুদিন পরে বোধ হয় কুমারী পিগটের সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়া পত্নীর আগমন। ইতিমধ্যে আমার পারিবারিক জীবনে এক সুমহৎ পরিবর্তন উপস্থিত হইল। আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে আনিতে হইল। ইহার দুই বৎসর পূর্বে র্তাহার পিতা মাতা ভাই ভাগিনী প্রভৃতি সমুদয় অকালে গত হন। তিনি একাকিনী তঁহার পিতৃব্যগণের গলগ্রহ হন। তদনন্তর তাহার পিতৃব্য মহাশয় আসিয়া তাহাকে আনিবার জন্য আমাকে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করেন । আমি র্তাহার পুনরায় বিবাহ দিবার আশায় তঁহাকে অগ্রে কয়েকবার আনিতে গিয়া বিফলমনোরথ হইয়া, সে চেষ্টা কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। এক্ষণে র্তাহার পিতৃব্যের অনুরোধে পুরাতন কর্তব্যজ্ঞানটা আমার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু আমার ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে তঁহাকে আনিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ব্রাহ্ম দুই স্ত্রী লইয়া একত্র বাস করিবে, ইহা বড়ই খারাপ কথা । বহুবিবাহের প্রতিবাদ আমাদের এক প্রধান কাজ। দুই স্ত্রী লইয়া একত্র থাকিলে তুমি বহুবিবাহের প্রতিবাদ করিবে কিরূপে ?” আমি বলিলাম, “আমি তো দুই স্ত্রী নিয়ে ঘরকল্প করব বলে আনতে যাচ্ছি না । সে বেচারির অপরাধ কি যে, পিতা মাতা গত হওয়ার পরে ও তাকে আশ্রয় দিব না ? এ বহুবিবাহের অপরাধ তো তার নয়, সে অপরাধ আমার । আমি তাকে এনে লেখাপড়া শিখাব, সে রাজি হলে তার আবার বিয়ে দেব বলে আনতে যাচ্ছি।” এই মতভেদ লহয়। আমি কেশববাবুর শরণাপন্ন হইলাম। তিনি বিরাজমোহিনীকে আনিতে পরামর্শ দিয়া বলিলেন, “বাল্য বিবাহের দেশে বহুবিবাহে মেয়েদের অপরাধ কি ? একজন যদি দশটি মেয়ে বিবাহ করে ব্রাহ্ম হয়, পরে সে দশজনকে আশ্রয় দিতে বাধ্য। এমন কি, আশ্রয় না দেওয়াতে উক্ত, স্ত্রীলোকদের কেহ যদি বিপথে যায়, তার জন্য সে দায়ী ?” পত্নীকে পুনর্বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব। আমি কর্তব্য বােধে ১৮৭২ সালের মধ্যভাগে বিরাজমোহিনীকে আনিতে গেলাম। তাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিব না, কিন্তু পুনঃপরিণীত না হওয়া পর্যন্ত রক্ষা ও শিক্ষার বন্দোবস্ত কৱিৰ, যত দূর মনে হয় এই ভাবেই আনিতে গিয়াছিলাম। আশ্রমে রাখিব ও মহিলা বিদ্যালয়ে ভর্তি কবিয়া
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